


আচার্য ক্ষুদিরাম দাস জন্ম 
শতবর্ষ উদযাপন কমিটি 

কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে 
নিবেদন-  

আচার্য ক্ষু দিরাম দাসের নিরলস গবেষণায় কেবল রবীন্দ্র মনীষা, বা  বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের  সারাৎসার 

বা ইতিহাস-মনস্কতাই ধরা পড়েনি, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অধিকার প্রগাঢ়। সাঁওতালী বাংলা 

সমশব্দ অভিধান তাঁর ভাষাতত্ত্বচর্চা, বিশেষত সাঁত্ততালী ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষনের 

একটি সার্থক পরিচয়। তাঁর নিজের সাঁওতালী ভাষাচর্চা বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধের সাহায্যে আমরা 

এ বিষয়ে তার গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় তুলে  ধরতে চেষ্টা করেছি। তাঁর  সাঁওতালী ভাষাচর্চা 

সম্পর্কে বিভিন্ন গুণগ্রাহীর কয়েকটি উদ্ধৃ তি এ প্রসঙ্গে তুলে  ধরছি।   

       ভাষাবিজ্ঞানে অনুরাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাসের বক্তব্যঃ-

     কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক-বন্ধু  আমাকে প্রশ্ন করেছেন-আমি মুখ্যভাবে কবিকল্পল�োক ও কাব্য 

নির্মণের প্রদর্শক হয়ে রসহীন ভাষাতত্ত্বমূলক অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি কিভাবে-এর জবাবে 

এই প্রসঙ্গেই তাঁদের জানাই যে ভাষাবিজ্ঞানে আমার আকর্ষণ ছাত্রাবস্থা থেকেই।কাব্যশাস্ত্রে বরংচ 



একটু  পরে। ছাত্রাবস্থা থেকে আমি সংস্কৃ ত প্রাকৃতে  পারদর্শী, সেই সঙ্গে বাঙলা ভাষাবিজ্ঞানেও। 

কিন্তু তখন এ নিয়ে গবেষণার সুয�োগ মেলেনি। ফলে গভীরভাবে সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বই 

লিখে যাই বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরম্ভ করে। কাব্য কলা নিয়ে আমার 

যাবতীয় ন�োতুন  বক্তব্য শেষ করার পর ভাষাবিজ্ঞানে অনুরাগ, যা সুপ্ত হয়ে ছিল, তা জাগ্রত 

হয়। বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সহ অর্থ নির্ণয়ের অভিধানটি বাধ্য হয়ে ইংরেজিতেই লিখতে হয়েছে, 

বিশেষে অবাঙালীদের বাঙলার সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে। তারপর আমি শিষ্ট চলিত বাঙলায় তথা 

পশ্চিমবঙ্গবাসী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ল�োকমুখে এমন প্রচুর চলিত শব্দের ব্যবহার শুনি, যেগুলি 

সংস্কৃ তমূলে টেনে নেওয়া যায় না, অর্থাৎ যেগুলি ক�োল-মুণ্ডা গ�োত্রের বা সাঁওতালী। অথচ এ নিয়ে 

বাঙলা ভাষাবিজ্ঞানে তেমন ক�োনও আল�োচনা নজরে পড়েনি। ফলে এই ন�োতুন  ব্যাপারের সঙ্গে 

দেশবাসীর পরিচয় করান�োর উদ্দেশ্যে সাঁওতালী বাঙ্‌লার আদান-প্রদান সম্পর্ক বিষয়ে একটি 

ছ�োট অভিধানের মত কিছু লিখতেই হয়েছে।বই দু ’টি এখনও মুদ্রণের অপেক্ষায়। এই সঙ্গে মনে 

করে নেবেন যে রবীন্দ্র বিষয়ক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমাকে মহাকাশবিজ্ঞান বা astrophys-

ics-এর রাজ্যেও বিচরণ করতে হয়েছে।আর শিক্ষার প্রয়�োজনে লিখতে হয়েছে ব্যাকরণের বইও।     

                                      						       ক্ষু দিরাম দাস

                                      					স     শ্রদ্ধং প্রতিবচনম্‌

                             (পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস)

 মানুষ ক্ষু দিরাম 

 ডক্টর ক্ষু দিরাম দাস তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্যে বিখ্যাত। যেমন সংস্কৃ ত তেমনি বাংলা উভয় ভাষায় 

তাঁর অসীম অধিকার। তার চেয়েও প্রশংসনীয় লিখনশৈলী ও শব্দচয়ন।আমি তাঁর বাংলা রচনার 

পক্ষপাতী পাঠক। তার চেয়েও প্রশংসনীয় তাঁর মুক্ত মন। সংস্কারমুক্ত মনে তিনি ভারতের বিবিধ 

ভাষা অনুশীলন করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দ এসেছে 

সাঁওতালী ভাষা থেকে। যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সংস্কৃ ত দিয়ে শ�োধন করে মুখে তুলেছেন । বাংলাদেশ 

গ�োড়ায় ছিল আদিবাসীদের দেশ।তাদের ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণ সূত্রেই বাংলা ভাষার বিবর্তন 

ঘটেছে। ক্ষু দিরামবাবু সেই বিবর্তনের সন্ধান দিয়ে আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমাদের সচেতন 

করেছেন।

                                             অন্নদাশঙ্কর রায়

                                                                     ( বাঁকুড় া ল�োক 

সংস্কৃতি  ,  ডঃ ক্ষু দিরাম দাস সংখ্যা)

           



        

     অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস আশি বছরে পৌঁছালেন 

  “ ইদানীং সাঁওতালি ভাষা নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বাংলা ভাষার মূলে যে নিষাদ 

কিরাতের ভাষা দিব্য আসর জমিয়ে বসে আছে, তা তাঁর পূর্বে আমরা ততটা বুঝতে পারিনি। 

কারণ আর্যবতংসেরা ক�োল্লভীল্লদের নিকট-আত্মীয় তা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয়, মনু-পরাশরের 

উত্তরীয়ের খঁুট ধরে ক�োন�ো প্রকারে আর্যামির গ�ৌরব রক্ষা করতে চাই, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব নামক দাস-

দস্যু-ব্রাত্যসম্প্রদায় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।বাংলা ভাষার ধাত্রী কে, বা কে কে। বৈদিক, সংস্কৃ ত, 

পালি-প্রাকৃ ত-অপভ্রংশ- “কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম”। বাংলায় শব্দভান্ডার যে নৈকষ্যকু লীন ভঙ্গ-

বংশজে আসর জমিয়ে বসে আছে তা নয়। অধিকাংশ শব্দের যজ্ঞোপবীত নেই, ক�োন�ো সংস্কারই 

নেই, কী বৈদিক, আর কী প�ৌরাণিক। একটু -আধটু  তান্ত্রিক ব�ৌদ্ধদের সাধন-ভজন সংক্রান্ত 

শব্দ থাকতে পারে-যা সহজিয়া ব�ৌদ্ধ, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থ, আউল-বাউলের সাধনভজনের 

মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মধ্যে আত্মগ�োপন করে দিব্য বসবাস করছে, কে তাদের বংশ পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করে। তা হলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ডঃ ক্ষু দিরাম দাস মহাশয় ভাষা-খনিত্র 

দিয়ে সেই ব্রাত্যবৃষলের নষ্ট-ক�োষ্ঠী উদ্ধার করছেন। বার্ধক্যেও তিনি প্রায় একহাতে সেই অভিধান 

প্রণয়ন করেছেন, যা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে”।                                                                                                    

অসিত কু মার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পথের ছায়াছবিতে  অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস)            

    অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস

      আমাদের দেশে অশীতি বছর স্পর্শ করে ক�োন সাহিত্যিক ও পণ্ডিত যে সক্রিয় থেকে সাহিত্য 

রচনা করতে সক্ষম যেন তা মনে হয় এক অভাবনীয় ঘটনা। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস 

মহাশয় বর্তমানে সেই বিরল মানুষের একজন। স্ববিশ্বাসে সাহিত্য ও শব্দক�োষ রচনা যাঁর এক 

দুঃসাধ্য ব্রত। অতি আনন্দের কথা যে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য রচনা ব্যতীত, বিভিন্ন ভাষায় শব্দক�োষ 

রচনা এবং বিশেষ করে সাঁওতালি ভাষায় শব্দক�োষ রচনা সমাপ্ত করেছেন এটা আমার নিকট 

খুবই আশ্চর্য্য মনে হয়। তাঁর ভাষাজ্ঞানের ক�োন তুলনা নেই। তারপর সাঁওতালি ভাষায় শব্দক�োষ 

রচনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার।তিনি একদিকে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, অন্যদিকে ভাষাতত্ত্ববিদ।যদিও 

আমি সাঁওতালি সমাজের সঙ্গে জড়িত আছি, আজ পর্যন্ত তাঁদের ভাষা ঠিকমত আয়ত্ত করতে 

পারিনি। শব্দক�োষ রচনা করা ত�ো দূরের ব্যাপার। সেদিক থেকে তাঁর এই অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে 

স্বাগত জানাই। তাঁর বৃদ্ধ বয়সকে জয় করে এই অসাধারণ সাঁওতালি শব্দক�োষ রচনার অবদান 



সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের এবং বিশেষত প্রবীণ সাহিত্যিকদের সক্রিয় ও সৃজনশীল 

থাকার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত দেখাবে। এই আশ্চর্য্য মানুষটি বিভিন্ন ভাষায় শব্দক�োষ ও সাঁওতালি 

ভাষায় শব্দক�োষ রচনা করে আমাদের কৃ তজ্ঞতা অর্জন করলেন এবং রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসাবেও 

আমি তাঁকে সাদর শুভেচ্ছা ও আন্তরিক স্বাগতাভিনন্দন জানালাম।অধ্যাপক দাস একটা আশ্চর্য্য 

প্রদীপ হয়ে আমাদের মধ্যে আছেন, আরও দীর্ঘদিন থেকে নতুন  নতুন  সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, 

দেশ বিদেশের পাঠকদের মধ্যে তাঁর সাহিত্যের রসাস্বাদন পরিবেশন করবেন এবং উপহার দিয়ে 

যাবেন এই আমাদের সমবেত প্রার্থনা।      

                               মহাশ্বেতা দেবী

                         (পথের ছায়াছবিতে   অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস)      

            

        

                   অভিনব অভিধানঃ সাঁওতাল-বাংলা তুলনাত্মক শব্দভাণ্ডার

প্রফেসর ক্ষু দিরাম দাসের ‘সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান’ গ্রন্থটি পড়তে মনে হয়, তাঁর 

পাণ্ডিত্যের পরিধির পরিমাণ যেন সীমাহীন।কেবলমাত্র বাংলা ও সংস্কৃ ত ভাষায়ই তাঁর পাণ্ডিত্য 

সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য, গ্রীক ভাষা-সাহিত্য, শব্দ ও ধ্বনিতত্ত্ব ধর্ম ও দর্শন 

এমনকি বিজ্ঞানেও তাঁর জ্ঞান অপরিসীম।

   ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে ভাষাতাত্ত্বিকের গবেষণার এক অমূল্য নিদর্শন এই সমশব্দ অভিধান। 

ভাষাচার্য সুনীতিকু মার চট্রোপাধ্যায়ের ভাষার বিকাশের মূল সূত্রগুলি-বিশেষ করে বাংলা ভাষার 

ক্ষেত্রে, অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হয়েছে। কিন্তু ভাষাচার্যের গবেষণায় সাঁওতালি ভাষা নিয়ে তেমন চর্চা 

হয়নি।এমনকি সাঁওতালি অভিধানও রচিত হয়নি।সেই ম�ৌলিক পথে ভাষাচার্যের সুয�োগ্য শিষ্য 

ক্ষু দিরাম দাস পথিকৃতে র ভূমিকা পালন করেছেন। 

যে ভাষার প্রাচীন লিপি নেই। যে ভাষার ক�োন�ো অভিধান রচিত হয়নি। সেই সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে 

তুলনামূলক পর্যাল�োচনায় বাংলাকে মিলিয়ে দেওয়া-সত্যিকারের এক দুরূহ পরিশ্রমসাধ্য কাজ। 

বহুক্ষেত্রে শুধু সাঁওতাল-বাংলা নয়, হিন্দি, ফারসি, প্রাকৃ ত, সংস্কৃ ত শব্দের নমুনা দিয়ে, ভারতীয় 

ভাষা পরিবারের এক সুদৃঢ় ঐক্য দেখিয়েছেন। বাংলাভাষা তথা ভারতীয় ভাষা মানচিত্রে দেশি-

বিদেশী ভাষাবিদদের চর্চার ইতিবৃত্তে ‘সাঁওতালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান’ গ্রন্থটি এক দুঃসাহসী 

পদক্ষেপ। ভাষাবিদ ক্ষু দিরাম দাসের জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর প্রকাশিত এই 

গ্রন্থটি শুধু উল্লেখয�োগ্য নয় বিরল এক অভিধান গ্রন্থ। সচিব সনৎ কু মার চট্রোপাধ্যায় তাঁর নিবেদন 

অংশে লিখেছেন-“বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক ক্ষু দিরাম দাস দীর্ঘকাল সাঁওতালি 

শব্দ নিয়ে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি বাংলায় ব্যবহৃত নির্বাচিত 



সাঁওতালি শব্দের এই অভিধানটি রচনা করে আকাদেমিকে দিয়েছেন। স্বক্ষেত্রে সাঁওতালী বাংলার 

এই অভিধানটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের জগতে একটি বিশিষ্ট সংয�োজন 

ঘটল”।আমাদের বাংলা ভাষার অভিধান রচনার ইতিহাস, তুলনামূলক অভিধান নেই বললেই 

চলে।অন্তত দুট ি ভারতীয় ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে, সেই দুরূহবৃত্তে দুঃসাহসিক ক্ষু দিরাম, ক্ষু দ্র অর্থভাণ্ডার 

আর অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে তাঁর মেধাবী মননকে এক নতুন  ভাষার ভুবনে র সন্ধান দিয়েছেন। 

বঙ্গবাসী-বঙ্গভাষী সাঁওতাল জনজাতির কাছেও অতীব আদরণীয় সম্পদ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। 

এই নবঅভিধান নবায়িত করুক ভাষাপ্রেমিক ভারতবাসীকে।

                                         সুরঞ্জন মিদ্দে

                                        মনীষয়া দীপ্যতি

                              আচার্য ক্ষু দিরাম দাস শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ 



সমর্পিত

আচার্য সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী



সূচীপত্র

১) সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লার ঘনিষ্ঠতা

২)বাঙলা-সাঁওতালী ভাষা-সম্পর্ক 

৩)বাঙলা ভাষায় সাঁওতালী উপাদান

৪)সাও-বাঙলা অভিধান বিষয়ক প্রস্তাবনা
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ডঃ দাসের জন্ম বাঁকুড় া জেলার বেলিয়াত�োড় গ্রামে, 

বঙ্গীয় সন ১৩২৩-এর ২৩ আশ্বিন (খ্রীঃ ১৯১৬, 

৯ অক্‌ট�োবর)। তিনি প্রয়াত হন নদীয়া জেলার 

কৃ ষ্ণনগরে ২০০২ সালের ২৮ এপ্রিল।  পিতা 

সতীশচন্দ্র, মাতা কামিনীবালা। গ্রামের মধ্য-ইং 

বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত ক’রে  বাঁকুড় া 

জিলা স্কুলে  চার বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ সঙ্গে 

সংস্কৃ ত কাব্যের আদ্য, ও পুরাণ পরিষদের মধ্য পাস 

করেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন  

পাস ক’রে বাঁকুড় া মিশনারী কলেজে ইন্‌টার ও বি 

এ পড়েন। ১৯৩৭-এ সংস্কৃ ত অনার্সে    প্রথম 

শ্রেণীতে তৃতীয় হন ও কাব্য-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা পাস করেন। ক’লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা 

প’ড়ে ১৯৩৯ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে  স্বর্ণপদক সহ পাঁচটি স্বর্ণপদক ও 

একটি র�ৌপ্যপদক পান।বাংলা এম এ ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতে  কাব্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন 

পরীক্ষায় পাস। অপরিসীম  দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম ক’রে এঁকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়। 

          এম-এ পাস করার পর বি-টি পাস ক’রে ইনি প্রাথমিক স্কু ল পরিদর্শকের কাজ নিয়ে 

কাল্‌না ও খানাকুলে  বৎসর খানেক কাটিয়ে এবং ক’লকাতায় দু ’ একটি স্কুলে  শিক্ষকতা ক’রে 

স্কটিশ চার্চ কলেজে দু ’ মাস, সিটি কমার্সে চার-পাঁচ মাস এবং উইমেন্‌স্‌ কলেজে তিন বৎসর মত 

অধ্যাপনা করেন। এরপর শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রথম -নমিনেশন পেয়ে প্রেসিডেন্‌সি কলেজে য�োগ 

দেন ১৯৪৫-এর জুলাইয়ে। প্রেসিডেন্‌সিতে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে দশ বৎসর 

কাজ ক’রে (মাঝে দেড় মাস ক�োচবিহার কলেজ) ১৯৫৫ আগষ্ট মাসে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে 

কৃ ষ্ণনগর কলেজে বদ্‌লি হন ।সেখান থেকে ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত ম�ৌলানা আজাদ কলেজে 

এবং ছ’মাসের জন্য হুগলী কলেজে কাজ করেন।তারপর ১৯৭৩ ১লা সেপ্‌টেম্বর ক’লকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন ‘রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক’ পদে ।সেই পদে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর কাজ 

করার পর  অবসর নেন। অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তাঁকে তুলনামূলক 

অভিধান রচনার দায়িত্ব দেয়।কঠিন পরিশ্রম করে ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে ১৯৯৬ সালে 

তিনি সেই অভিধান রচনা সমাপ্ত করেন।কেন সেই অভিধান আজও আল�োর মুখ দেখল না সেটাই 

প্রশ্ন রয়ে গেল। আজ ডঃ দাস নেই। কিন্তু তাঁর অভিধানের কাজ সেই পান্ডুলিপি  নিশ্চয়ই সরকারি 

ক�োনও স্থানে হেফাজৎ আছে।আমরা আশাবাদী। আগামী দিনে হয়ত�ো ক�োনও উদার, মহানুভব, 

চিন্তাশীল, ডঃ দাসের কাজটা যাতে আল�োর মুখ দেখতে পায় তার  ব্যবস্থা করতে পারবেন। ইনি 



বঙ্গীয় সংস্কৃ ত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সদস্য, বাংলা আকাদেমির 

কার্যনির্বাহী সদস্য, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ও অনেক কলেজ ও স্কুলে র প্রতিষ্ঠাতা 

ছিলেন ।এ’র লেখা গ্রন্থসমূহ হ’ল,যথাক্রমে (১)রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (২)বাংলা কাব্যের রূপ 

ও রীতি (৩)চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (৪) বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (৫)সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ (৬) 

সম্পাদনা- কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (৭)রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। (৮)বানান বানান�োর বন্দরে 

(৯)১৪০০ সাল ও চলমান রবি (১০)দেশ কাল সাহিত্য (১১)বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য (১২) 

ব্যাকরণ (তিন খণ্ড) (১৩) সাঁওতালী বাঙলা সম শব্দ অভিধান (১৪)বাছাই প্রবন্ধ এ-ছাড়া রয়েছে 

নানান্‌ পত্রিকায় ছড়ান�ো অগণিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ।‘রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়’ গ্রন্থের জন্য ক’লকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দাসকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রদত্ত ডি-লিট্‌ উপাধি দ্বারা (১৯৬২) 

সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থটির জন্য ‘প্রাণত�োষ ঘটক 

স্মৃতি পুরস্কার’ (শ্রেষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য ১৯৭৩ সালে),গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৪ 

সালে ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’, ১৯৮৭ সালে হওড়া পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত ‘সাহিত্য রত্ন’  উপাধি, 

১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সর�োজিনী বসু’ স্বর্ণপদক, ১৯৯১ সালে কলকাতা টেগ�োর 

রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত ‘রবীন্দ্র তত্ত্বচার্য’ উপাধি, চ�োদ্দশ সাল ও চলমান রবি গ্রন্থটির জন্য তিনি 

‘রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার’ পান ১৯৯৪ সালে, ১৯৯৫ সালে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘নারায়ণ 

গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার’, ১৯৯৮ সালে পান সংস্কৃ ত কলেজ প্রদত্ত ‘রবিতীর্থংকর’ উপাধি। 
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